
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ নামে শুরু করছি।সকাল-সন্ধ্যায় পঠিত যিকিরসমহূ।
الم) * আলিফ, লাম, মীম।*

قِينَهُدىًفِيهِرَيْبَلاالْكِتَابُذَلكَِ للِْمُتَّ * এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মতু্তাকীদের জন্য হিদায়াত। مِنُونَالَّذِينَ وَيُقِيمُونَبِالْغَيْبِيُؤْ
لاةَ االصَّ يُنْفِقوُنَرَزَقْنَاهُمْوَمِمَّ * যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে

ব্যয় করে। مِنُونَوَالَّذِينَ خِرَةِقَبْلكَِمِنْأُنْزِلَوَمَاإِلَيْكَأُنْزِلَبِمَايُؤْ يُوقِنُونَهُمْوَبِالْآ  * আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা আপনার প্রতি নাযিল
করা হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে। هِمْمِنْهُدىًعَلَىأُولَئِكَ هُمُوَأُولَئِكَرَبِّ
.(الْمُفْلحُِونَ তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।[সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১-৫]
( ُ مَاوَاتِفِيمَالَهُنَوْمٌوَلاسِنَةٌتَأْخُذُهُلاالْقَيُّومُالْحَيُّهُوَإِلاإِلَهَلااللَّه خَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُبِإِذْنِهِإِلاعِنْدَهُيَشْفَعُالَّذِيذَامَنْالأَرْضِفِيوَمَاالسَّ

هُوَسِعَشَاءَبِمَاإِلاعِلْمِهِمِنْبِشَيْءٍيُحِيطُونَوَلا مَوَاتِكُرْسِيُّ ودُهُوَلاوَالأَرْضَالسَّ الْعَظِيمُالْعَليُِّوَهُوَحِفْظُهُمَايَؤُ ). আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য)
মাবদূ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমহূে যা রয়েছে তা
এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনমুতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা
আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী
আসমানসমহূ ও জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দ’ুটোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।
আয়াতুল কুরসী, [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫]
( سُولُآمَنَ هِمِنْإِلَيْهِأُنْزِلَبِمَاالرَّ مِنُونرَبِّ ِآمَنَكُلٌَّوَالْمُؤْ قُلاوَرُسُلهِِوَكُتُبِهِوَمَلائِكَتِهِبِاللَّه نَاغُفْرَانَكَوَأَطَعْنَاسَمِعْنَاوَقَالوُارُسُلهِِمِنْأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّ رَبَّ

الْمَصِيروَإِلَيْكَ * রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মমুিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান
এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাকুল, কিতাবসমহূ ও তাঁর রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য
করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার
দিকেই প্রত্যাবর্ত নস্থল।

ُيُكَلِّفُلا نَااكْتَسَبَتْمَاوَعَلَيْهَاكَسَبَتْمَالَهَاوُسْعَهَاإِلانَفْساًاللَّه اخِذْنَالارَبَّ نَاأَخْطَأْنَاأَوْنَسِينَاإِنْتُؤَ مِنْالَّذِينَعَلَىحَمَلْتَهُكَمَاإِصْراًعَلَيْنَاتَحْمِلْوَلارَبَّ
نَاقَبْلنَِا لْنَاوَلارَبَّ اوَاعْفُبِهِلَنَاطَاقَةَلامَاتُحَمِّ الْكَافِرِينَالْقَوْمِعَلَىفَانْصُرْنَامَوْلانَاأَنْتَوَارْحَمْنَالَنَاوَاغْفِرْعَنَّ ). আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার

সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা ভালো অর্জ ন করে তা তার জন্যই এবং সে যা মন্দ কামাই করে তা তার উপরই বর্ত াবে। হে
আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের
উপর বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন
কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জ না করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর
আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য
করুন।[সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৮৫-২৮৬]
حم) * হা-মীম *

ِمِنَالْكِتَابِتَنْزِيلُ الْعَليِمِالْعَزِيزِاللَّه * মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কিতাব নাযিলকৃত। نْبِغَافِرِ وْبِوَقَابِلِالذَّ شَدِيدِالتَّ
وْلِذِيالْعِقَابِ الْمَصِيرُإِلَيْهِهُوَإِلَّاإِلَهَلاالطَّ ). তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবলুকারী, কঠোর আযাবদাতা, অনগু্রহ বর্ষণকারী। তিনি

ছাড়া কোন (সত্য) মাবদূ নেই। তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্ত ন।[সূরা গাফের, আয়াত: ১-৩]
( ُهُوَ هَادَةِالْغَيْبِعَالمُِهُوَإِلاإِلَهَلاالَّذِياللَّه حْمَنُهُوَوَالشَّ حِيمُالرَّ الرَّ * তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন সত্য মাবদূ নেই; দশৃ্য-অদশৃ্যের জ্ঞাতা;
তিনিই পরম করুণাময়, দয়াল।ু

ُهُوَ وسُالْمَلكُِهُوَإِلاإِلَهَلاالَّذِياللَّه لامُالْقدُُّ مِنُالسَّ ارُالْعَزِيزُالْمُهَيْمِنُالْمُؤْ رُالْجَبَّ ِسُبْحَانَالْمُتَكَبِّ االلَّه يُشْرِكُونَعَمَّ * তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন
সত্য মাবদূ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমকু্ত, নিরাপত্তাদানকারী, সত্যায়নকারী , মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতি
মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান। ُهُوَ رُالْبَارِئُالْخَالقُِاللَّه حُالْحُسْنَىالأَسْمَاءُلَهُالْمُصَوِّ مَاوَاتِفِيمَالَهُيُسَبِّ وَالأَرْضِالسَّ

الْحَكِيمالْعَزِيزُوَهُوَ ). তিনিই আল্লাহ, একমাত্র স্রষ্টা, উদ্ভাবনকারী, আকৃতিদানকারী। তাঁর রয়েছে সর্বোত্তম নামসমহূ। আসমান ও জমিনে
যা আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী,মহা প্রজ্ঞাময়।[সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২২-২৪]
( ُهُوَقلُْ أَحَدٌاللَّه ) (বলনু, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।)
( الْفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُقلُْ ) (বলনু, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভোর বেলার রবের কাছে,)( النَّاسِبِرَبِّأَعُوذُقلُْ ). (বলনু, আমি আশ্রয় চাই সমস্ত
মানষুের রবের কাছে,)সূরাগুলো পূর্ণভাবে (সূরা ইখলাস, নাস ও ফালাক) তিনবার।

اتِاِللهبِكَلمَِاتِأَعُوذُ امَّ خَلَقَمَاشَرِّمِنْالتَّ ‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার অসিলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন,তার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা
করছি।’
(তিন বার)

ِبِسْمِ لْأَرْضِ،فِيشَيْءٌ،اسْمِهِمَعَيَضُرُّلَاالَّذِياللَّه مَاءِ،فِيوَلَاا مِيعُوَهُوَالسَّ الْعَليِمُالسَّ ‘আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আসমান ও জমিনে
কোনো বস্তু কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।’
(তিন বার)

نبيًّاوسلمعليهاللهصلىوبمحمددينًاوبالإسلامربًّاباللهرضيت .‘আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
নবী হিসেবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট।’
(তিন বার)

ِ،الْمُلْكُوَأَصْبَحَأَصْبَحْنَا لِلَّه ِوَالْحَمْدُ لِلَّه اللَّيْلَةِهَذِهِفِيمَاخَيْرَأَسْأَلكَُرَبِّقَدِيرٌ،شَيْءٍكُلِّعَلَىوَهُوَالْحَمْدُوَلَهُالْمُلْكُلَهُلَهُشَرِيكَلَاوَحْدَهُاللهُ،إِلَّاإِلَهَلَا
ارِفِيعَذَابٍمِنْبِكَأَعُوذُرَبِّالْكِبَرِ،وَسُوءِالْكَسَلِمِنَبِكَأَعُوذُرَبِّبَعْدَهَ،مَاوَشَرِّاليومهذافِيمَاشَرِّمِنْبِكَوَأَعُوذُبَعْدَهَ،مَاوَخَيْرَ فِيوَعَذَابٍالنَّ

.الْقَبْرِ আমরা এবং সারা রাজ্য আল্লাহর জন্য সকালে উপনীত হলাম। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবদূ
নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর
সর্বশক্তিমান। হে আমার রব! আমি আপনার কাছে এই দিনে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং তার পরেও যে কল্যাণ আছে তাও প্রার্থনা
করছি। আর আমি আপনার কাছে এই দিনে যে অকল্যাণ আছে তা এবং তারপরেও যে অকল্যাণ আছে তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে



আমার রব! আমি আপনারকাছে অলসতা, বার্ধক্য এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে পানাহ চাচ্ছি। আমি আপনার কাছে জাহান্নাম এবং কবরের
আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।
আর সন্ধ্যায় বলবে, ِالْمُلْكُوَأَمْسَىأَمْسَيْنَا لِلَّه  ‘আমরা সন্ধ্যায় উপনিত হয়েছি আর সমগ্র রাজ্য আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনিত হয়েছে।‘আর
বলবে, بَعْدَهَامَاوَخَيْرَاللَّيْلَةِهَذِهِفِيمَاخَيْرَأَسْأَلكَُرَبِّ হে আমার রব, আমি এ রাতে যত কল্যাণ আছে তা এবং তার পরেও যে কল্যাণ আছে
তাও প্রার্থনা করছি।এভাবে শেষ পর্যন্ত বলবে। তবে ( وأصبحأصبحنا ) ‘আমরা সকালে সকালে উপনীত হলাম’ এর পরিবর্তে সন্ধ্যা এবং
( اليومهذا ) ‘এ দিনের’ পরিবর্তে রাতের কথা বলবে।
‘হে আল্লাহ! আপনারই ইচ্ছায় আমাদের সকাল হল এবং আপনারই ইচ্ছায় আমাদের সন্ধ্যা হয়, আপনারই নামে আমরা বাঁচি , আপনারই
নামে আমরা মারা যাই এবং আপনার হুকুমেই আমাদের পুনরুত্থান।
আর সন্ধ্যায় বলবে,« النُّشُورُوَإِلَيْكَنَمُوتُ،وَبِكَنَحْيَا،وَبِكَأَمْسَيْنَا،وَبِكَأَصْبَحْنَا،بِكَاللَّهُمَّ »‘হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছাতে আমাদের সন্ধ্যা হল
এবং আপনারই ইচ্ছাতে আমাদের সকাল। আপনারই নামে আমরা বাঁচি, আপনারই নামে আমরা মারা যাই এবং আপনার দিকেই
আমাদের প্রত্যাবর্ত নস্থল।

كْرُوَلَكَالْحَمْدُ،فَلَكَلَكَ،شَرِيكَلَاوَحْدَكَ،فَمِنْكَنِعْمَةٍمِنْبِيأَصْبَحَمَااللَّهُمَّ الشُّ ‘হে আল্লাহ! আমার অথবা আপনার কোন সৃষ্টির যে নি‘আমত
লাভ হয় তা কেবলই আপনার থেকে। আপনি একক, আপনার কোন শরীক নেই। আপনার জন্য সকল প্রশংসা এবং আপনার জন্যই
সকল কৃতজ্ঞতা।’
আর সন্ধ্যায় বলবে, بيأمسىما .‘আমার সাথে যা কিছু সন্ধ্যায় উপনীত হলো।’

نْيَافِيوَسِتْرَكَوَعَافِيَتَكَنِعْمَتَكَعَلَيَّفَأَتِمَّوَسِتْرٍ،وَعَافِيَةٍنِعْمَةٍفِيمِنْكَأَصْبَحْتُإِنِّياللَّهُمَّ خِرَةِالدُّ وَالْآ “হে আল্লাহ! আমি নি‘আমত, ক্ষমা ও
নিরাপত্তার সাথে সন্ধ্যায় উপনীত হলাম। আপনি দনুিয়া ও আখিরাতে আমার ওপর আপনার নি‘আমত, ক্ষমা ও নিরপত্তা পরিপূর্ণ
করুন।”
(তিনবার)আর সন্ধ্যায় বলবে, أمسيتإنياللهم ..“হে আল্লাহ আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি।”(শেষ পর্যন্ত)

يْنِ،غَلَبَةِمِنْبِكَوَأَعُوذُوَالْبُخْلِ،الْجُبْنِمِنَبِكَوَأَعُوذُوَالْكَسَلِ،الْعَجْزِمِنَبِكَوَأَعُوذُوَالْحَزَنِ،الْهَمِّمِنَبِكَأَعُوذُإِنِّياللَّهُمَّ جَالِوَقَهْرِالدَّ الرِّ “হে আল্লাহ!
আমি আপনার কছে আশ্রয় চাই দশু্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা থেকে। আর
আমি আশ্রয় চাই কাপুষতা ও কৃপণতা থেকে। আর আমি আশ্রয় চাই ঋণের বোঝা ও মানষুের দষু্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ও কঠোরতা থেকে।

نْيَافِيالْعَافِيَةَأَسْأَلكَُإِنِّياللَّهُمَّ خِرَةِ،الدُّ اللَّهُمَّرَوْعَاتِي،وَآمِنْعَوْرَتِياسْتُرْاللَّهُمَّوَمَاليِ،وَأَهْليِوَدُنْيَايَدِينِيفِيوَالْعَافِيَةَالْعَفْوَأَسْأَلكَُإِنِّياللَّهُمَّوَالْآ
،بَيْنِمِنْاحْفَظْنِي تَحْتِيمِنْأُغْتَالَأَنْبِعَظَمَتِكَوَأَعُوذُفَوْقِي،وَمِنْشِمَاليِ،وَعَنْيَمِينِي،وَعَنْخَلْفِي،وَمِنْيَدَيَّ “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার

কাছে ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট আমার দ্বীন, দনুিয়া, পরিবার ও সম্পদের জন্য
ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার দোষত্রুটিগুলো গোপন রাখুন এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমহূ থেকে আমাকে নিরাপদ
রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার সমু্মখ ও পশ্চাৎ, ডান ও বাম এবং উপর থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করুন। আর আমি আপনার
মাহাত্মের অসিলায় আমার নিচে ভূমিধ্বস থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

،بِنِعْمَتِكَلَكَأَبُوءُصَنَعْتُ،مَاشَرِّمِنْبِكَأَعُوذُاسْتَطَعْتُ،مَاوَوَعْدِكَعَهْدِكَعَلَىوَأَنَاعَبْدُكَ،وَأَنَاخَلَقْتَنِيأَنْتَ،إِلَّاإِلَهَلاَرَبِّيأَنْتَاللَّهُمَّ لَكَوَأَبُوءُعَلَيَّ
هُليِ،فَاغْفِرْبِذَنْبِي نُوبَيَغْفِرُلاَفَإِنَّ أَنْتَإِلَّاالذُّ “হে আল্লাহ! আপনিই আমার রব। আপনি ছাড়া কোনো সত্য মাবদূ নেই। আপনিই আমাকে

সৃষ্টি করেছন, আমি আপনার দাস। আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি, তার
মন্দ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর আপনার যে নি‘আমত রয়েছে, তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও
আমি স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা আপনি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।”

مَوَاتِفَاطِرَاللَّهُمَّ هَادَةِالغَيْبِعَالمَِوَالأَرْضِالسَّ يْطَانِشَرِّوَمِنْنَفْسِي،شَرِّمِنْبِكَأَعُوذُأنت،إلاإلهلاأنأشهدوَمَليِكَهُ،شَيْءٍكُلِّرَبَّوَالشَّ وَشِرْكِهِ،الشَّ
هُأَوْسُوءًانَفْسِيعَلَىأَقْتَرِفَوَأَنْ مُسْلمٍِإِلَىأَجُرَّ “হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত া! উপস্থিত ও অনপুস্থিতের পরিজ্ঞাতা! প্রত্যেক

বস্তুর রব ও অধিপতি। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনো সত্য মাবদূ নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ থেকে এবং শয়তানের
মন্দ ও শিরক থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও আশ্রয় চাচ্ছি, আমার নিজের কোন ক্ষতি করা অথবা কোন
মসুলিমের ক্ষতি করা থেকে।

ئِكَتَكَ،عَرْشِكَحَمَلَةَوَأُشْهِدُأُشْهِدُكَأَصْبَحْتُإِنِّياللَّهُمَّ كَخَلْقِكَوَجَمِيعَوَمَلَا ُأَنْتَأَنَّ دًاوَأَنَّأَنْتَإِلَّاإِلَهَلَااللَّه وَرَسُولكَُعَبْدُكَمُحَمَّ “হে আল্লাহ! আমি
সকালে উপনীত হয়েছি, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি এবং সাক্ষী রাখছি আপনার আরশ বহনকারীগণকে, আপনার ফিরিশতাগণকে
এবং আপনার সৃষ্টিকুলকে যে, আপনি একমাত্র আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো সত্য মাবদূ নেই এবং মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল।”
আর রাতে বলবে, أمسيتإنياللهم ...“হে আল্লাহ আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি।”শেষ পর্যন্ত বলবে (চার বার)।

ُإِلَّاإِلَهَلاَ قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىوَهُوَالحَمْدُ،وَلَهُالمُلْكُ،لَهُلَهُ،شَرِيكَلاَوَحْدَهُاللَّه “আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবদূ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো
শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”
সকালে অথবা সন্ধ্যায় (একশ বার)

ُحَسْبِيَ لْتُعَلَيْهِهُوَ،إِلَّاإِلَهَلَااللَّه الْعَظِيمِالْعَرْشِرَبُّوَهُوَتَوَكَّ “আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ঠ, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মাবদূ নেই। তা‍র
ওপরই ভরসা, আর তিনি মহান আরশের রব।”
(সাত বার)

مَرْمَىاِللهوَرَاءَلَيْسَدَعَا.لمَِنْاللهُسَمِعَوَكَفَى.اللهُحَسْبِيَ .“আল্লাহই আমার যথেষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ডাকে, তিনি তার কথা শোনেন।
আল্লাহ ব্যতীত এমন কেউ নেই যাহার নিকট দ‘ুআ করা যেতে পারে, যার নিকট কিছু আশা করা যেতে পারে।

وبحمدهاللهسبحان “আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি, তাঁর প্রশংসার সাথে।”
সকালে অথবা বিকালে বা উভয় সময়ে (১০০ বার)

إليهوأتوباللهأستغفر .“আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকে ফিরে আসছি।”
(একশ বার)
আমার জন্য যতটুকু লেখা সহজ ছিল তা লিখলাম। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা সকলকে উপকৃত করেন।
এটি মহুাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমীন (রহ.) ২০-০১-১৪১৮ হিজরীতে লিখেছেন।






